রহস্যময় দুনিয়ার আজব খবর   (হিসসা 2)
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সংকলনে – আবু কাব আনীসুর রহমান
Gg. Gmwm. (wmwfj GÛ wRI‡UKwbK¨vj BwÄwbqvwis)

পহেলা এডিশন 28 যিলহিজ্জা, 1436 (13-10-2015)
	website: abukab.weebly.com


হিমালয় পর্বতমালা

হিমালয় এশিয়ার একটি পর্বতমালা যা তিব্বতীয় মালভুমি থেকে ভারতীয় উপমহাদেশকে পৃথক করেছে। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, চীন, নেপাল ও ভূটান জুড়ে বিস্তৃত হিমালয় পর্বতমালায় চোমোলংমা (এভারেস্ট), ছূগোরী (কে ২), কাংচেংজেংগা (কাঞ্চনজঙ্ঘা) প্রভৃতি বিশ্বের উচ্চতম চূড়াগুলি অবস্থিত। এই পর্বতমালা থেকে বিশ্বের তিনটি প্রধান নদী সিন্ধু, গঙ্গা ও সাংপো (ব্রহ্মপুত্র) তাঁদের উপনদীসহ উৎপন্ন হয়েছে। 
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হিমালয় এলাকা

হিমালয় এলাকায় অছে বেশ কিছু আজব ব্যাপার যা মানুষের মনে ভয় ও কৌতুহল জন্ম দেয়। যেমন – রুপকুন্ডের কংকাল লেক, গরুর মুখ আকৃতির ঝরণা, অমরনাথের বরফের টিউব, কামরুনাগ ঝিল, কৈলাস (গাংস রিন পোচে) পর্বতের দিকে উত্তর দিক থেকে তাকালে দেখা যায় মানুষের চেহারার আকৃতি।   
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কংকাল লেক
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গোমুখ
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অমরনাথ গুহায় বরফের টিউব 
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গ্যাঙ্গডিস পর্বতের গাংস-রিন-পোচে/কৈলাস চূড়া 
রুপকুন্ডের কংকাল লেক: 
1942 সালে ব্রিটিশ টহলদল উত্তরখন্ডের চামোলী জেলায় রুপকুন্ডে একটি লেকে দুই শত কংকাল দেখতে পায় যেগুলির মাথায় ও কাধে আঘাত ছিল। পহেলা মনে করা হয় যে এগুলি 2য় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বিপদে পতিত নিহত জাপানী সেনাদের কংকাল। পরে কার্বন-ডেটিং পদ্ধতিতে জানা যায় কংকালগুলি 850 সনের কাছাকাছি সময়ের। 2004 সালে ডিএনএ পরীক্ষা থেকে বোঝা যায় যে এগুলি ইন্ডিয়ান একটি সম্প্রদায়ের লোক যারা তীর্থযাত্রাকালে বরফঝড়ের কবলে পড়ে মারা যায়। 
গরুর মুখ আকৃতির ঝরণা: 
গোমুখ উত্তরাখণ্ড রাজ্যে গঙ্গোত্রী হিমবাহের একটি গহ্বরের নাম, যেটি গরুর মুখ আকৃতির, যার মধ্য দিয়ে ভাগীরথী নদী প্রবহমান। এর অবস্থান গঙ্গোত্রী হিমবাহের শেষ প্রান্তে, গঙ্গোত্রী শহর থেকে ১৯ কি.মি. দূরে। এস্থান থেকে ভাগীরথী তথা গঙ্গা নদীর উৎপত্তি হয়েছে। দেবপ্রয়াগ-এ ভাগীরথী অলকনন্দা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে গঙ্গা নাম ধারণ করেছে। গঙ্গা মানে চলমান। হিন্দুরা গঙ্গা নদীকে দেবীজ্ঞানে পূজা করে।
অমরনাথ গুহায় বরফের টিউব: 
অমরনাথ গুহা কাশ্মীরে শ্রীনগর থেকে ১৪১ কি.মি. দূরে অবস্থিত। এই গুহা সমতল থেকে ৩,৮৮৮ মিটার উঁচুতে অবস্থিত। গুহাটি পাহাড় ঘেরা আর এই পাহাড় গুলো সাদা তুষারে আবৃত থাকে বছরের অনেক মাস ধরে। গুহার প্রবেশপথও বরফঢাকা থাকে। গ্রীষ্মকালে খুব স্বল্প সময়ের জন্য এই দ্বার প্রবেশের উপযোগী হয়। অমরনাথের গুহাতে চুইয়ে পড়া জল জমে টিউবের আকার ধারণ করে। হিন্দুরা বরফের টিউবটিকে শিবের প্রতীক বলে মনে করত: পূজা দেয়। 
কামরুনাগ ঝিল
কামরুনাগ ঝিল হিমাচলে 3334 মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। হিন্দুদের মতে কামরুনাগ ঝড়বৃষ্টির দেবতা যে ঐ ঝিলে বাস করে। হিন্দুরা আগে এখানে পশুবলি দিত। আদালতের আদেশে পশুবলি নিষিদ্ধ হওয়ার পর এখানে টাকা-পয়সা, সোনারূপার গহনা ইত্যাদি জলাঞ্জলি দেয়া হয়।  
গ্যাঙ্গডিস পর্বতের কৈলাস/গাংস-রিন-পোচে চূড়া  
কৈলাস/গাংস-রিন-পোচে (Gangs Rin-po-che) পর্বতচূড়া চীনের স্বায়ত্তশাসিত তিব্বতে লাসা হতে ৮০০ কিঃমিঃ দক্ষিন-পশ্চিমে বুরাং কাউন্টিতে অবস্থিত। চূড়াটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 6638 মিটার উঁচু। গ্যাঙ্গডিস পর্বতের দক্ষিণে পশ্চিমদিকে লা আং কুয়ো (রাক্ষসতাল) ও পূর্বদিকে মাপাম য়ুমকো (মানস সরোবর) অবস্থিত।   
মাপাম য়ুমকো (মানস সরোবর) সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪,৫৫৬ মিটার উঁচু। ৩২০ বর্গকি.মি. জায়গাজুড়ে বিস্তৃত এ হৃদের গভীরতা প্রায় ৯০ মিটার। হ্রদটি গোলকার। এর বৃত্তের পরিধি প্রায় ৮৮ কি.মি.। গ্যাঙ্গডিস পর্বতমালা থেকে প্রবাহিত জলপ্রবাহই মাপাম য়ুমকো/মানস সরোবরে এসে পৌছায়।  
ছেলেবেলায় আমরা পড়তাম: সাংপো (ব্রহ্মপুত্র) নদী মানস সরোবর হতে উৎপন্ন হয়ে তিব্বত, আসাম, মেঘালয় হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। আরো বলা হয় সিন্ধু নদী, সাতলেজ/শতদ্রু নদী ও কার্নেলী নদীর উৎপত্তি কৈলাস পর্বতশ্রেনী থেকে। কিন্তু এ তথ্য ছিল আন্দাজনির্ভর ও বেঠিক। সাতলেজ/শতদ্রু নদী উৎপন্ন হয়েছে লা আং কুয়ো (রাক্ষসতাল) থেকে। তবে সাংপো উৎপন্ন হয়েছে তিব্বতের বুরাং কাউন্টির আংসি হিমবাহ (Angsi glacier) থেকে যা মাপাম য়ুমকো/মানস সরোবর হতে 100 কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে।  
সিন্ধু নদী উৎপন্ন হয়েছে গার কাউন্টির Sênggê Zangbo থেকে। কর্ণালী নদী উৎপন্ন হয়েছে মাপচাচুংগো হিমবাহ (Mapchachungo Glacier) থেকে।
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উপগ্রহচিত্রে কৈলাস পর্বতের দক্ষিণে বাঁদিকে লা আং কুয়ো (রাক্ষসতাল) ও 
ডান দিকে মাপাম য়ুমকো (মানস সরোবর)
	সংকেত
	তিব্বতী নাম 
	সংস্কৃত নাম 

	GRP
	Gangs Rin-po-che/ গাংস রিন পোচে
	কৈলাস 

	LáC
	Lā áng Cuò /লা আং কুয়ো
	রাক্ষস তাল 

	MY
	Mapam Yumco /মাপাম য়ুমকো
	মানস সরোবর 


.

মাপাম য়ুমকো যার তিব্বতী নাম তার সংস্কৃত নাম মানস সরোবর, মানে মনের সরোবর। হিন্দুদের মতে ব্রহ্মা তার মন থেকে এটি তৈরী করেন। হিন্দুদের ধারনা শিব ও দুর্গা, কার্তিক ও গনেশ কৈলাসে বাস করেন। কৈলাস পর্বতের দিকে উত্তর দিক থেকে তাকালে দেখা যায় মানুষের চেহারার আকৃতি। হিন্দুরা বলে এটি শিবের চেহারা, বৌদ্ধরা বলে এটি বুদ্ধের চেহারা। মাপাম য়ুমকো/মানস সরোবর হিন্দু ও বৌদ্ধদের তীর্থস্থান।  
In the ancient Greek religion and Greek mythology, the Twelve Olympians are the major deities of the Greek pantheon, commonly considered to be Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Athena, Apollo, Artemis, Ares, Aphrodite, Hephaestus, Hermes and either Hestia, 
Mount Fuji (Fuji-san) is the highest mountain in Japan, rising to 12,388 feet. ... It is the holiest of Japan's "Three Holy Mountains."
চোমোলংমা


চোমোলংমা বিশ্বের সর্বোচ্চ চূড়া। অন্য নাম সাগরমাতা, এভারেস্ট। নেপালের সোলুকুম্ভু জেলায় (তিব্বত সীমান্তে)
অবস্থিত। 
হিমালয়ের চূড়া:
	চূড়ার লোকাল নাম
	অন্য নাম এবং অর্থ
	উচ্চতা (মি)
	অবস্থান
	টীকা

	চোমোলংমা
	সাগরমাতা, এভারেস্ট
	৮,৮৪৮
	নেপাল 
	বিশ্বের সর্বোচ্চ চূড়া

	ছূগোরী 
	Mt.Godwin Austen
 (কে-টু) 
	৮,৬১১
	বালতিস্তান (পাকিস্তান )
	বিশ্বের 2য় সর্বোচ্চ

	কাংচেং জেংগা   
	কাঞ্চনজঙ্ঘা
	৮,৫৮৬
	সিকিম এবং নেপাল
	বিশ্বের ৩য় সর্বোচ্চ

	লোৎসে
	
	৮,৫১৬
	নেপাল এবং তিব্বত
	পৃথিবীর ৪র্থ উচ্চতম

	মাকালু
	-
	৮,৪৬২
	নেপাল
	বিশ্বের ৫ম সর্বোচ্চ 

	চো ওইয়ু
	
	৮,২০১
	নেপাল
	পৃথিবীর ৬ষ্ঠ উচ্চতম

	ধবলগিরি
	-
	৮,১৬৭
	নেপাল
	বিশ্বের ৭ম সর্বোচ্চ

	মানাসলু
	কুতাং
	৮,১৫৬
	নেপাল
	পৃথিবীর ৮ম উচ্চতম

	নাংগা পর্বত
	দিয়ামির
	৮,১২৫
	গিলগিট 

(পাকিস্তান)
	বিশ্বের ৯ম সর্বোচ্চ

	অন্নপূর্ণা
	
	৮,০৯১
	নেপাল
	বিশ্বের ১০ম সর্বোচ্চ 

	গাশারব্রুম ১
	
	৮,০৮০
	বালতিস্তান (পাকিস্তান ) 
	বিশ্বের ১১তম উচ্চতম

	ফাইচান কাংরি
	ব্রড পিক/

 (কে-3)
	৮,০৪৭
	বালতিস্তান (পাকিস্তান ) 
	বিশ্বের ১২তম উচ্চতম 

	গাশারব্রুম ২
	-
	৮,০৩৫
	বালতিস্তান (পাকিস্তান ) 
	বিশ্বের১৩তম উচ্চতম

	শিশাপাংমা
	
	৮,০১৩
	তিব্বত
	বিশ্বের ১৪তম উচ্চতম

	নন্দা দেবী
	-
	৭,৮১৭
	উত্তরখন্ড (ভারত)
	বিশ্বের 74তম উচ্চতম

	গাংস-রিন -পোচে
	কৈলাস
	6638
	তিব্বত 
	


হায়ারোগ্লিফিক
হায়ারোগ্লিফিক (Hieroglyphic) হলো পুরাতন মিশরীয় লিপি। গ্রিকরা যখন মিশর দখল করে নেয়, তখন তাদের বিশ্বাস ছিল হায়ারোগ্লিফিক পবিত্র লিপি। ঐতিহাসিক হোরোপোল্লো তাঁর "হায়ারোগ্লিফিক" বইতে মিশরীয় লিপির পাঠোদ্ধার সম্পর্কে প্রলুব্ধকর, অথচ ভুল সমাধান দেন। সে সময়ের ইউরোপীয় গবেষকগণ অন্ধের মতোই হোরোপোল্লো'র ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করেছিলেন, কেননা হোরোপোল্লো জাতিতে মিশরীয় ছিলেন। তিনি তাঁর বইতে অনেকগুলো হায়ারোগ্লিফের গ্রিক অনুবাদ দিয়েছিলেন, কিন্তু সেগুলোর অধিকাংশই ছিল ভুল, যা সত্যিকার পাঠোদ্ধারের পর ধরা পড়ে। তাঁর গবেষণা-দুর্ঘটের মূল কারণ ছিল তিনি তথ্যের সাথে বিপুল কল্পনা মিশিয়ে ছিলেন।

তারপর এই লিপির পাঠোদ্ধারে এগিয়ে আসেন অধ্যাপক আথানিয়াস কির্শার। তিনি দেখান যে, কপ্টিক ভাষা আসলে হায়ারোগ্লিফিকেরই বিবর্তিত রূপ। তাই তিনি কপ্টিক ভাষার মাধ্যমে হায়ারোগ্লিফিকের অনুবাদ করতে গেলেন। কিন্তু তিনিও তাঁর অনুবাদকে ভুল পথে পরিচালিত করেন। 

১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ন মিশর আক্রমণ করেন এবং ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সৈন্যরা বিখ্যাত রোসেটা কৃষ্ণশিলাপট উদ্ধার করেন। রোসেটা কৃষ্ণশিলাপট আসলে একটি শিলালিপি। এতে একই সাথে রয়েছে তিনটি স্তর ও তিন স্তরে তিন লিপি: প্রথম স্তরে মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিক লিপি, দ্বিতীয় স্তরে হায়রাটিক লিপি, আর তৃতীয় স্তরে গ্রিক লিপি। লেখার ভাষা ছিলো দুটি: মিশরীয় আর গ্রিক ভাষা। রাজা পঞ্চম টলেমি ১৯৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এক ফরমান জারি করেন, যা রোসেটা স্টোনে উৎকীর্ণ হয়। এই দ্বিভাষিক ত্রিলিপি-অঙ্কিত স্টোন থেকে হায়ারোগ্লিফিক লিপির পাঠোদ্ধার করেন জাঁ ফ্রাঁসোয়া শাঁপোলিয়ঁ (Jean-Francois Champollion) এবং টমাস ইয়ং।
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ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত রোজেটা স্টোন
University College Londo এর Institute of Archaeology এর গবেষক Dr Okasha El Daly তথ্য প্রমাণ পেয়েছেন যে আহমদ বিন ওয়াহশিয়াহ কালদানি (ইরাক, ঈসায়ী নবম শতাব্দী) হায়ারোগ্লিফিকের মানে উদ্ধার করেছিলেন।  
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Egyptology: The Missing Millennium

Dr Okasha বলেন, “For two and a half centuries the study of Egyptology has been dominated by a Euro-centric view, which has virtually ignored over a thousand years of Arabic scholarship and enquiry encouraged by Islam ”   

আরামাইক, ইভরিত ও আরবী ভাষার সাদৃশ্য
সিরিয়ায় বর্তমানে বেশিরভাগ লোকের ভাষা আরবি হলেও এককালে সিরিয়ায় নিজস্ব ভাষা ছিল সুরিয়ানিয়া (Syriac)। এই ভাষার একটি রূপ আরামাইক যা আরাম বা বর্তমান আলেপ্পো এলাকার লোকেরা বলত। সুরিয়ানিয়া ও আরবি ভাষার প্রায় 60% শব্দ অভিন্ন। বাক্যগঠন পদ্ধতি তথা ব্যকরণও একই রকম। ফলে সিরিয়ানরা সহজেই আরবি ব্যবহার করত। তবে এখনও কিছু লোক আরামাইক ভাষা ব্যবহার করে।   
আরামাইক ও আরবি ভাষার মধ্যে অনেক মিল আছে। 
	আরামাইক/ সিরিয়াক
	আরবি 
	বাংলা মানে 

	বাভ
	বাব 
	দরজা

	এলাহ
	ইলাহ
	উপাস্য

	লামা 
	লিমা 
	কেন 

	শাবাকা 
	শাবাকা
	ত্যাগ করা

	বেইট দীন 
	বাইতু দীন
	বিচারঘর

	রোশ 
	রা’ছ 
	মাথা 

	শানাহ
	ছানাহ
	বছর

	রোশ হা শানাহ
	রা’ছুছ ছানাহ
	বছরের মাথা (শুরু)

	আশেরেত য়েমেই
	আশারা আইয়াম
	দশ দিবস

	শাবাত কোদেশ 
	সাবাত কুদস
	পবিত্র সাবাত 

	রখম 
	রহম
	দয়া 

	রখমানা লিৎসলান
	লা সামাহা রহমান
	দয়াবান ......

	কাদ্দিশ 
	কুদ্দুস 
	পবিত্র

	বেইত 
	বাইত 
	ঘর

	নাহর
	 নাহর
	 নদী

	বেইত নাহরাইন
	বাইত নাহরাইন
	দুই নদীর ঘর

	
	
	


প্রাচীন আরামাইক ভাষায় ব্যবহৃত লিপি আরামাইক লিপি। ধারণা করা হয়, যীশু খ্রিষ্টের মাতৃভাষা ছিল আরামাইক। এখানো সিরিয়া, লেবানন, ইরাক ও তুরস্কে এই ভাষার চর্চা রয়েছে। এই লিপির বর্ণ সংখ্যা মাত্র ২২টি। 

প্রাচীন ফিনিশিয় লিপি থেকে আরামাইক লিপির উদ্ভব ঘটেছিল। আরামাইক লিপি থেকেই আরবি, হিব্রু এবং ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব ঘটেছিল।
আরামাইক (সিরিয়াক), ইভরিত/হিব্রু, আরাবী হরফমালা 
	আরামাইক/ সিরিয়াক 
	ইভরিত/হিব্রু
	আরাবী
	হরফের নাম 

	


	א
	ا
	আলাপ/আলেফ/আলিফ

	


	ב
	ب
	বেথ

	


	ג
	ج
	গামাল/গিমেল/জিম 

	


	ד
	د،ذ
	দালাথ

	


	ה
	ه
	হে

	


	ו
	و
	ভাভ

	


	ז
	ز
	যাইন

	


	ח
	ح،خ
	হেথ

	


	ט
	ط،ظ
	তেথ

	


	י
	ي
	য়োদ

	


	כ ך
	ك
	কাপ

	


	ל
	ل
	লামাদ/ লাম

	


	מ ם
	م
	মেম

	


	נ ן
	ن
	নুন

	


	ס
	س
	ছেমকাথ/ছীন

	


	ע
	ع، غ
	ঈ

	


	פ ף
	ف
	পে

	

, 


	צ ץ
	ص، ض
	সাধে

	


	ק
	ق
	কপ

	


	ר
	ر
	রেশ

	


	ש
	ش
	শিন

	


	ת
	ت، ث
	টাভ


কিছু শব্দ 

	আরামাইক/ সিরিয়াক
	হিব্রু
	আরাবী 
	বাংলা মানে
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	আরাবিয়া

	
	আর্মেনিয়া

	
	যুক্ত রাষ্ট্র

	
	উয়িকিপিডিয়া

	
	
	
	bangladesh

	
	
	
	নাজারেথ

	
	
	
	যেরুসালেম


The Passion of the Christ চলচ্চিত্রের কিছু অংশে আরামাইক ভাষায় সংলাপ আছে। যেমন- যীশু বলেন, 
আল থীথ খালোন, হিফী মুনাহমা 

বি হোদা কাসতা বি আল্লাহ 

হিব্রু (হিব্রু ভাষায়: ইভরিত, আরবিতে ইবরিয়াত) হিব্রু জাতির পুরাতন ভাষা।  এটি হিব্রু বাইবেল বা ওল্ড টেস্টামেন্টের ভাষা। ২০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে মুখের ভাষা হিসেবে এটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু লিখিত ভাষা হিসেবে এটি আরও বহু শতক টিকে থাকে। এটি ধর্ম ও আইন বিষয়ক বই লিখতে ব্যবহৃত হত। ১৯শ শতকের শেষে কথ্য ভাষা হিসেবে এর পুনর্জন্ম হয়। আধুনিক কথ্য ভাষা হিসেবে হিব্রুর পুনঃপ্রতিষ্ঠার নেপথ্যে ছিলেন এলিয়েজের বেন ইয়েহুদা নামের এক রুশ ইহুদী। তিনি ১৮৮১ সালে হিব্রু ভাষা পুনঃপ্রতিষ্ঠার নকশা নিয়ে তৎকালীন উসমানীয় সাম্রাজ্যের অধীন ফিলিস্তিনে আসেন। বেন ইয়েহুদা চাইতেন ফিলিস্তিনে বাসরত ইহুদীরা কেবল হিব্রু ভাষায় কথা বলুক। তিনি হিব্রুকে সমাজের ঘরে ও বাইরের ভাষা হিসেবে চালু করার পরিকল্পনা নেন। তিনি ইহুদী শিশুদের হিব্রুতে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এরপর বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ব্রিটিশ প্যালেস্টাইনে (বর্তমান ইসরায়েলে) ইহুদীরা এসে বসতি গড়ে এবং তাদের বিভিন্ন মাতৃভাষা -আরবি, ইডিশ, রুশ ইত্যাদির পরিবর্তে আধুনিক হিব্রুতে কথা বলা শুরু করে। এভাবে হিব্রু আবার জীবিত হয়।
১৯২২ সালে হিব্রু ব্রিটিশ ফিলিস্তীনের সরকারী ভাষা মর্যাদা পায়। ইসরায়েলে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক হিব্রুতে কথা বলে। হিব্রু ইসরায়েলের সরকারী ভাষা। 
হিব্রু ও আরবি ভাষার মধ্যে অনেক মিল আছে।  

	হিব্রু
	আরাবী 
	বাংলা মানে

	রাভ 
	রব্ব 
	পালনকর্তা 

	কেতুভ 
	কিতাব
	কিতাব

	নেভী
	নাবী
	নবী

	শালোম
	সালাম
	শান্তি

	আইন
	আইন
	নয়ন

	রোশ 
	রা’ছ 
	মাথা 

	ইয়োদ 
	ইয়াদ 
	হাত

	বেইত 
	বাইত 
	ঘর

	লাশোন
	লিছান
	জিহবা

	খাতুল 
	কিত্ত
	বিড়াল

	গামাল
	জামাল
	উট

	পারা
	বাকারা
	গরু

	ভেরেদ
	ওয়ারাদ 
	গোলাপ 

	নাল
	নাল
	জুতা

	কাফে 
	কাহওয়া 
	কফি

	বার মিৎসভা 
   
	বার মিৎসাফা
	আইনের পুত্র


এখানে লক্ষণীয় যে প্রায়শ আরবি ছ হিব্রুতে শ হয় (সালাম>শালোম), আরবি জ হিব্রুতে গ হয় (জামাল>গামাল)। ইংরেজিতে জি এর উচ্চারণ কখনো জ (Geo) কখনো গ (gas) হয়। আরবিতে প ও ভ নেই কিন্তু হিব্রুতে প ও ভ আছে। 
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অথর্বণ ঋষি কি ইসমাঈল?
1.  অথর্বণ ঋষি অথর্ববেদ রচনা করেন বলে মনে করা হয়। 

2. আর্যদের একটি ভাষা আভিস্তান। আভিস্তান ভাষায় অথরুন (Autharun) মানে পুরোহিত। অথরুন শব্দটিই অথর্বণ হিসাবে রূপান্তরিত হয়েছে। 
3. ভাষাবিদদের মতে, প্রাচীন আরামাইক লিপি থেকে হিব্রু, আরাবী, ব্রাহ্মী ও পাহলভী লিপি উদ্ভূত হয়েছে। 
	আরামাইক লিপি
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	ব্রাহ্মী লিপি
	א
	


	


	




ব্রাহ্মী লিপি থেকে সংস্কৃত, সাকান, তোকারিয়ান, বাংলা লিপি উদ্ভূত হয়েছে।
  অনেকে মনে করেন যে, ব্রাহ্মীলিপি ভারতে উদ্ভব ঘটেছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপি আরামাইক লিপির একটি আর্য সংস্করণ। আর্য জাতি ভারতে আসার আগে পারস্যে বসতি স্থাপন করেছিল। অতএব সিরিয়ার সাথে পারস্যবাসী আর্যদের যোগাযোগ ছিল। সংস্কৃত, আরবী বা আরামাইক ভাষায় কমন শব্দও পাওয়া যায়।
	আরাবী 
	আর্য (সংস্কৃত/আভেস্তান)
	বাংলা মানে 

	অল্লা 
	অল্লা 
	অল্লা 

	জানজাবিল
	জারানজাবের
	আদা

	কাফুর
	কাপুর
	কর্পুর

	কবর
	কবর
	কবর 

	কলম
	কলম্ব
	তীর 

	ফীল 
	পীল 
	হাতি

	ছিরাজ 
	চেরাগ
	চেরাগ 

	মিসক
	মুষক 
	মিশক

	লাইমুন
	লেবু 
	লেবু 

	দালও/দালভ
	ডোল
	ডোল/বালতি 

	লেহাফ
	লেপ 
	লেপ 

	জালব 
	গালব 
	গাব 

	সুনদুস 
	সুনদুস 
	পাতলা রেশম

	শালোম 
	শম
	শান্তি 

	জাজার 
	গর্জর 
	গাজর


4.  অথর্ববেদে অল্লা নামের উল্লেখ আছে: অথর্বণ ঝষি বলেন, অল্লা ইল্লল্লা আনাদিস্বরূপায় অথর্বণীং শখাং হ্রীং জানানাম। অল্লা যিনি অনাদি থেকে স্বরূপে বিদ্যমান অথর্বণকে এই (বেদ)শাখা জানিয়েছেন। (অথর্ব বেদ-এর শুরুতে, এছাড়াও কৃষ্ঞ যজুব্বেদীয় শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ)
5. অথর্ব বেদ-এর 10ম কাণ্ড 10 অনুবাক 2য় সুক্তে বলা হয়েছে আদিকিালে ব্রহ্মার দুই পুত্র ছিল অথর্বণ ও অঙ্গিরা। ব্রহ্মাকে ব্রহ্ম নির্দেশ দেন ব্রহ্মার পুত্র অথর্বণকে বলি দিতে। ব্রহ্মা অথর্বণকে বলি দিতে উদ্যত হন। এই ঘটনা ‘পুরুষ মেধযজ্ঞ’ নামে খ্যাত। 
ইব্রাহীমকে আল্লাহ স্বপন দেখান যে তিনি তাঁর পুত্র ইসমাইলকে যবাই করছেন। যখন তিনি ইসমাইলকে কুরবাণী দেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, তখনই ইব্রাহীমকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ঘোষণা করা হয় এবং ইসমাইলের স্থলে দুম্বা শুইয়ে দেওয়া হয়।" 

 6. সুদর্শন ভট্টাচার্য 
   বলেন,  যজুর্বেদ কিতাবের  
তিনি লক্ষ্য করেন এসব সুন্দর কথার পাশাপাশি বিশ্বপ্রভু সম্পর্কে এমন কিছু কথা বলা হয়েছে যা শোভনীয় নয়। 

সাথে নিদারুন বেদনা 
হে আর্যদের ইসলাম গ্রহণ করে। ভারত উপমহাদেশের অনেক আর্যও ইসলাম গ্রহণ করে।
  ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং 

ভর্গো দেবস্য ধীমহি 

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ (শুক্লযজুর্বেদ, ৩৬: ৩) 
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হলুদ সাংবাদিকতা: সত্যকে আড়ালে ঠেলে দেওয়া
হলুদ সাংবাদিকতার জন্ম হয়েছিল সাংবাদিকতা জগতের অন্যতম দুই ব্যক্তিত্ব যুক্তরাষ্ট্রের জোসেফ পুলিৎজার আর উইলিয়াম রুডলফ হার্স্টের মধ্যে পেশাগত প্রতিযোগিতার ফল হিসেবে। এই দুই সম্পাদক তাদের নিজ নিজ পত্রিকার ব্যবসায়িক স্বার্থে একে অপরের অপেক্ষাকৃত যোগ্য সাংবাদিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত কর্মচারীদের অধিক বেতনে নিজেদের প্রতিষ্ঠানে নিয়ে আসার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিলেন। এক পর্যায়ে ব্যক্তিগত কেলেংকারির চাঞ্চল্যকর খবর ছেপে তারা পত্রিকার কাটতি বাড়ানোর চেষ্টা করেন। পুলিৎজারের নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড ও হার্স্টের নিউ ইয়র্ক জার্নালের মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগিতা এমন এক অরুচিকর পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, সংবাদের বস্তুনিষ্ঠতার পরিবর্তে পত্রিকার বাহ্যিক চাকচিক্য আর পাঠকদের উত্তেজনা দানই তাদের নিকট মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়।

Hmm. I have here a list, of the town's biggest water wasters.

and the only non-laundromat on the list is, hold on to your turbans...

Mercy mosque.
What are they doing with all that water?

Building a hydrogen bomb?

হলুদ সাংবাদিকতা বলতে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ভিত্তিহীন রোমাঞ্চকর সংবাদ পরিবেশন বা উপস্থাপনকে বোঝায়। এ ধরনের সাংবাদিকতায় ভালমত গবেষণা বা খোঁজ-খবর না করেই দৃষ্টিগ্রাহী ও নজরকাড়া শিরোনাম দিয়ে সংবাদ পরিবেশন করা হয়। হলুদ সাংবাদিকতার মূল উদ্দেশ্য হল সাংবাদিকতার রীতিনীতি না মেনে যেভাবেই হোক পত্রিকার কাটতি বাড়ানো। অর্থাৎ হলুদ সাংবাদিকতা মানেই ভিত্তিহীন সংবাদ পরিবেশন, দৃষ্টি আকৰ্ষণকারী শিরোনাম ব্যবহার করা, সাধারণ ঘটনাকে একটি সাংঘাতিক ঘটনা বলে প্ৰতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা, কেলেংকারির খবর গুরুত্ব সহকারে প্ৰচার করা, অহেতুক চমক সৃষ্টি ইত্যাদি।

ফ্র্যাঙ্ক লুথার মট হলুদ সাংবাদিকতার পাঁচটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন:
•সাধারণ ঘটনাকে কয়েকটি কলাম জুড়ে বড় আকারের ভয়ানক একটি শিরোনাম করা।

•ছবি আর কাল্পনিক নক্সার অপরিমিত ব্যবহার।

•ভুয়া সাক্ষাৎকার, ভুল ধারণার জন্ম দিতে পারে এমন শিরোনাম, ভুয়া বিজ্ঞানমূলক রচনা আর তথাকথিত বিশেষজ্ঞ কর্তৃক ভুল শিক্ষামূলক রচনার ব্যবহার।

•সম্পূৰ্ণ রঙিন সাপ্তাহিক সাময়িকী প্রকাশ, যার সাথে সাধারণত কমিক্স সংযুক্ত করা হয়।

•স্রোতের বিপরীতে সাঁতরানো পরাজিত নায়কদের প্ৰতি নাটকীয় সহানুভূতি।

নাটোরের গুরুদাসপুরে ২৩ অক্টোবর রাতে (নবমীর রাতে) দুর্গা মন্দিরে ছয়টি প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনার সাথে প্রকৃত জড়িতদের গ্রেফতার ও দ্রুত বিচারের দাবিতে নাটোরে মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছে পূজা উদযাপন পরিষদ। শুক্রবার দুপুরে নাটোর প্রেস ক্লাবের সামনে নাটোর জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের ব্যানারে জেলার সকল উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটির সদস্যসহ হিন্দু ধর্মালম্বীরা অংশ নেন।

সমাবেশ বক্তব্য রাখেন পূজা উদযাপন পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি কাজল দেবনাথ, সাধারণ সম্পাদক ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক স্বপন কুমার সাহা, রাজশাহী বিভাগীয় নেতা অনিল কুমার দাস, সুশান্ত ঘোষ, জেলা সভাপতি চিত্তরঞ্জন সাহা, সাধারণ সম্পাদক নগেন্দ্র চন্দ্র রায় প্রমুখ।
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নাটোরে দুর্গা প্রতিমা ভাংচুরকারী বিকাশ কর্মকার দুই দিনের রিমান্ডে 

নাটোর সংবাদদাতা : নাটোরের গুরুদাসপুর কাচারীপাড়া কালীমন্দিরে পাহারারত আনসার সদস্যকে মারপিট করে মণ্ডপের দুর্গাসহ ছয়টি প্রতিমা ভাংচুরের মূল হোতা শ্রী বিকাশ চন্দ্র কর্মকার (৩৬)কে দুই দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। রোববার দুপুরে নাটোরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শামসুল আল আমিনের আদালতে বিকাশ চন্দ্র কর্মকারকে হাজির করে সাতদিনের রিমান্ড আবেদন করলে আদালত দুই দিনের মঞ্জুর করে। আদালত সূত্রে জানা যায়, প্রতিমা ভাংচুর করা মন্দির এলাকার মৃত লইমুদ্দিনের ছেলে আটক কর্তব্যরত আনসার সদস্য এপিসি রাজিব আলী নাটোরের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে শুক্রবার বিকেলে ১৬১ ধারায় দেয়া স্বীকারোক্তিতে বলেন, একই মহল্লার মৃত নারায়ণ কর্মকারের ছেলে শ্রী বিকাশ চন্দ্র কর্মকারের সাথে স্থানীয় প্রফেসর আনন্দ কুমারের ছেলের গণ্ডগোল হয়। এরই এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে মণ্ডপে থাকা প্লাস্টিকের চেয়ার দিয়ে মারামারিও হয়। পরে রাত তিনটার দিকে সবাই চলে গেলে ১৫ থেকে ২০ মিনিট পরে বিকাশ কর্মকার আবার মন্দিরে ফিরে এসে মণ্ডপে ঢুকে এক এক করে সব প্রতিমার মাথা ও হাত ভেঙ্গে দেয় এবং লোকনাথ ঠাকুরের ঘরে ঢুকে পরে সেখানেও ভাংচুর করে। বিকাশ মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক মদন কর্মকারের ভাই। আনসার সদস্য এপিসি রাজিব আলীর আদালতে দেয়া জবানবন্দীর পর শনিবার নাটোরের পুলিশ সুপার শ্যামল কুমার মুখার্জীর নির্দেশে নাটোরের গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে নাটোর শহরের একটি বাসা থেকে বিকাশ চন্দ্র কর্মকারকে আটক করে রোববার দুপুরে নাটোরের আদালতে হাজির করে। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই নুরুজ্জামান আটক বিকাশ চন্দ্র কর্মকারের জন্য সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করলে আদালতের বিচারক শামসুল আল আমিন শুনানি শেষে বিকাশকে দুই দিনের রিমান্ডে নেয়ার আদেশ দেন। দুর্গা পূজার দশমীর দিন ২৩ অক্টোবর রাতে এই ঘটনা ঘটার প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে পরদিন শুক্রবার সকাল থেকেই এলাকার হাজার হাজার হিন্দু নারী-পুরুষ ও শিশু-কিশোর লাঠিসোটা হাতে রাস্তায় নেমে আসে। বিক্ষোভের এক পর্যায়ে তারা গুরুদাসপুর ও চাঁচকৈড় বাজারের বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে ও গাছ ফেলে রাস্তা অবরোধ করে। এ সময় উপজেলা সদরে মোটরসাইকেলসহ সব ধরনের যান চলাচলও বন্ধ করে দেয়া হয়। পরে বিক্ষোভকারীরা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে গুরুদাসপুর থানা ঘেরাও করে প্রতিমা বিসর্জন না দেয়ার ঘোষণা দেন। স্থানীয় সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস, নাটোরের জেলা প্রশাসক মোঃ মশিউর রহমান, পুলিশ সুপার শ্যামল কুমার মুখার্জী ও জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি চিত্তরঞ্জন সাহা সকাল সাড়ে ১০টার দিকে গুরুদাসপুর হরিবাসরে এক জরুরি সভায় বসে অভিযুক্তদের দ্রুত আটক করে বিচারের আওতায় আনার নিশ্চয়তা দিলে তারা বিকেল তিনটার দিকে বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে ঘরে ফিরে যান এবং সন্ধ্যায় প্রতিমা বিসর্জন দেয়ারও ঘোষণা দেন। 

এদিকে এই ভাঙচুরের সাথে জড়িত সন্দেহে পুলিশ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার শাহ্পুর এলাকার খিজির শাহ্ ও তার ছেলে জাহিদুল ইসলাম এবং উমর খন্দকারসহ মোট সাত জনকে আটক করে। প্রতিমা ভাংচুরের প্রতিবাদে জাতীয় হিন্দু মহাজোট নাটোর জেলা শাখার আহ্বানে নাটোর শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এই পথসভা ও মানববন্ধন করা হয়। 

এদিকে ছয়টি প্রতিমা ভাংচুরের রাতে বিকাশের সাথে অন্যদের মারামারির বিষয়টি মন্দির কমিটি পুলিশের কাছে একদম গোপন করে রাখায় স্থানীয় সাতজন সাধারণ নাগরিক এই ঘটনায় অভিযুক্ত হিসেবে গ্রেফতার হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আটককৃতদের স্বজন ও এলাকাবাসী।

in 1864, Max Weber held a series of academic appointments. For many years he suffered from mental illness, but recovered fully. At the end of World War I when the German Empire collapsed totally, Weber was living in Munich. In the absence of any government, the people established their own which the called the Soviet of Munich, imitating those of the Russian Revolution the year before. Weber was elected to the Soviet where he met Kurt Eisner, its leader. Eisner was a creative and innovative man who seemed to know what to do when no one else did. Weber considered him an archetype of the charismatic leader. Weber died in 1920.

Remember the name of Kurt Eisner, leader of Munich Soviet.

The Jewishness of Kurt Eisner is declared by John Toland in his book, Adolf Hitler published by Doubleday & Company, Inc., Garden City, New York. (page 76) :

"In Munich another insurrection broke out on November 7. It was led by Kurt Eisner, a small elderly Jew wearing a black floppy hat which, large as it was, couldn't contain a shock of wild hair. Epically untidy, he was a living cartoon of the bomb-throwing Red."

Mr. Toland once again speaks of revolutionaries and Munich on page 84: "Munich too was on the verge of another revolution, this one inspired by a coup in Budapest. On March 22 news arrived that a popular front of Socialists and Communists had seized control of Hungary in the name of the councils of workers, soldiers and peasants. A Hungarian Soviet Republic was announced under the leadership of an unknown, Bela Kun. A Jew himself, twenty five of his thirty-two commissars were also Jews, provoking the London Times to characterize the regime as 'the Jewish Mafia.'"

The Spartacist uprising:

On the far left of the USPD a radical revolutionary group had been waiting for increasing chaos in order to provoke an allegedly "true," socialist revolution according to the Bolshevist model. This was the Spartacist League, originally a part of the USDP, but calling itself Communist Party of Germany (KPD) on 1 January 1919. Its leaders, Karl Liebknecht and Rosa Luxemburg, had opposed the war and had spent several years in prison for their pacifist activity. Although they admired the success of Lenin's revolution in 1917, they had reservations about the undemocratic style in which Lenin consolidated his power.

Shortly before the elections to the National Assembly, on 5 January, the most radical workers in Berlin got out of control and started an armed uprising. Liebknecht and Luxemburg considered the moment too early for a revolution but felt compelled to go along. Out of a sense of loyalty, the leaders followed the masses into catastrophe. The radical workers occupied newspaper offices and public buildings and called for a socialist revolution in Germany. In some other cities similar uprisings occurred. The government, now led exclusively by the SPD, called Free Corps into Berlin to repress the rebellion. For several days fighting occurred in the center of Berlin. On 15 January the uprising broke down. Luxemburg and Liebknecht were brutally murdered by Free Corps officers. Their corpses were thrown into the central canal of Berlin. Although the USPD and many of the workers who mistrusted the SPD had not supported the Spartakist uprising, the bloody intervention by the Free Corps, which were called and directed by an SPD minister, did irreparable damage to working-class unity. Even many moderate workers without sympathies for the Spartacists' cause now deeply resented the SPD.

Revolution in Munich:

As if there had not been enough trouble already, a turbulent and bloody episode seized Munich. On 21 February a rightist student shot the Bavarian Minister President, Kurt Eisner, a USPD member. Eisner, whose party had only received two percent of the vote at the Bavarian state elections, was on his way to the Bavarian parliament in order to submit his resignation. The senseless act of terror against him triggered more violence. Shootings occurred in the parliament building in Munich, and the USPD called a general strike in Bavaria. For several months Bavaria remained unstable. On 7 April some Independents seized power in Munich and proclaimed a soviet republic for all of Bavaria. The regular government, led by an SPD member, fled to another city. Journalists and writers formed an insurrectionary Bavarian government (among them the author Ernst Toller). After standing aloof for a while the Communists entered the revolutionary government and became the dominant force, further radicalizing the government. The Communists took and murdered several hostages. In early May 1919 a Free Corps and regular army units repressed the Bavarian revolution with utmost and often blind brutality incommensurate to the real danger.
bn Sina (Avicenna), b. 980 near Bukhara, d. 1037 Hamadan, Iran, is one of the most influential scientists and philosophers of the Islamic World. His work Al-Qanun fi al-Tibb (The Canon of Medicine) is considered one of the most famous books in the history of medicine and set the standard for medical practice in Europe and the Islamic World through the 17th century. 
Alhazen, or Ibn-al-Haytham, is sometimes referred to as the "world's first true scientist". Alhazen, a devout Muslim who spent most of his life serving the Fatimid Caliphate in Cairo, is credited with discovering the method of testing a hypothesis scientifically, two hundred years before it was found to be true by Renaissance scientists. The anniversary of Alhazen's works on the optics, a major scientific achievement, was celebrated this year during the International Year of Light.

Avicenna, or Ibn Sina, the Persian polymath, is one of the most notable thinkers of the Islamic Golden Age. In addition to his extraordinary contributions to philosophy and medicine, Avicenna wrote extensively on Islamic theology, metaphysics, logic, mathematics, physics, poetry and the likes. Avicenna was a devout Muslim who sought to reconcile the teachings of the Quran with reason and logic. Much of his work on Islamic theology formed part of the curriculum at religious schools until the 19th century.

কোন দেশে কেমন আছে যুদ্ধশিশুরা ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৫ 
মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি হানাদারদের বর্বর নির্যাতনের শিকার হয়ে জন্ম নেওয়া কয়েক হাজার যুদ্ধশিশু এখন কোথায়, তা জানে না কেউ। এ-সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তও নেই সরকারি-বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছে। যুদ্ধশিশুর প্রকৃত সংখ্যা কত, তাও জানে না কেউ। কানাডার ইউনিসেফ কমিটির তখনকার নির্বাহী পরিচালক ১৯৭১ সালে অবরুদ্ধ বাংলাদেশে এবং পরে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে বেশ কয়েকবার সফর করে ঢাকায় ইউনিসেফ কর্মকর্তা ও লীগ অব রেড ক্রস সোসাইটিস প্রতিনিধিদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনার পর অটোয়ায় সদর দপ্তরে ফিরে দেওয়া প্রতিবেদনে এ দেশে যুদ্ধশিশুর সংখ্যা ১০ হাজার বলে উল্লেখ করেছিলেন, যদিও এ সংখ্যা তখন সব মহলের সমর্থন পায়নি। বাস্তব কারণেই ওই সময় যুদ্ধশিশুর সঠিক হিসাব রাখা সম্ভব হয়নি। ওই সব সন্তান প্রসবের ঘটনা গোপন রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছিল সন্তান ও মায়ের কথা চিন্তা করেই। এমনকি বিদেশে দত্তক দেওয়ার ক্ষেত্রেও এ-সংক্রান্ত তথ্য গোপন রাখার চেষ্টা করা হয়। কারণ কোন যুদ্ধশিশু কোন দেশে কোন ধর্মে কেমন পরিবেশে বেড়ে উঠবে তা জানাজানি হওয়াটা ছিল খুবই স্পর্শকাতর।
বাংলাদেশের যুদ্ধশিশুদের দত্তক নেওয়ার বিষয়ে প্রথম আগ্রহ প্রকাশ করে কানাডা। জাতীয় জ্ঞানকোষ বাংলাপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী মাদার তেরেসা ও তাঁর মিশনারিজ অব চ্যারিটির সহকর্মীদের ব্যক্তিগত চেষ্টা এবং বাংলাদেশের শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দুটি কানাডীয় সংগঠন দত্তক গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়। এ সংগঠন দুটির একটি হচ্ছে মন্ট্রিয়লভিত্তিক আন্তর্দেশীয় দত্তকবিষয়ক সংস্থা ফ্যামিলিজ ফর চিলড্রেন এবং অন্যটি টরন্টোভিত্তিক বিশ্বের নির্যাতিত শিশুদের কল্যাণে নিয়োজিত ত্রাণ প্রতিষ্ঠান কুয়ান-ইন ফাউন্ডেশন। পরবর্তী সময়ে আরো কিছু দেশ এ উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয়, যার মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন ও অস্ট্রেলিয়া। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক হোল্ট অ্যাডপশন প্রোগ্রাম ইন্ক ও টেরি ডেস হোমসের মতো অনেক সংগঠনও এগিয়ে আসে।
জানা যায়, ১৯৭২ সালের ১৯ জুলাই ১৫ যুদ্ধশিশুর প্রথম দলটি বাংলাদেশ থেকে কানাডায় পৌঁছায়। এ তথ্য তখন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। ওই সময় গণমাধ্যমে প্রচারিত মূল বার্তাটি ছিল, এ আন্তবর্ণ দত্তক কর্মসূচি একটি ইতিবাচক উদ্যোগ এবং বহু জাতি-বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত কানাডীয়দের এ উদ্যোগকে স্বাগত  জানানো উচিত। ১৫ যুদ্ধশিশুর প্রথম দলটি কানাডায় যাওয়ার পর বাংলাদেশ থেকে আরো অনেক যুদ্ধশিশুকে দত্তক নেওয়া হয় কানাডাসহ বিভিন্ন দেশে। তবে সেসবের সঠিক কোনো পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। অটোয়াপ্রবাসী গবেষক মুস্তফা চৌধুরী কালের কণ্ঠকে জানান, ফ্রেড ও বনি ক্যাপুচিনো দম্পতির পর আরেক কানাডীয় নারী হেলকে ফেরির উদ্যোগে ১৯৭২ সালের অক্টোবরে আরো আট অনাথ শিশুকে নিয়ে যাওয়া হয়, যাদের মধ্যে কয়েকটি যুদ্ধশিশুও ছিল। তাদের একজন মনোয়ারা ক্লার্ক এরই মধ্যে মায়ের খোঁজে বাংলাদেশ ঘুরে গেছেন।
সংগীতশিল্পী হিসেবে নরওয়েতে বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন কোহিনুর। এই শিল্পী নিজেই জানিয়েছেন যে তিনি বাংলাদেশের যুদ্ধশিশু। নরওয়েতেই বেড়ে উঠেছেন। ২০১১ সালে তিনি বাংলাদেশ ঘুরে যান। তখন গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, নরওয়েতে শুধু তিনিই নন, এক শর মতো যুদ্ধশিশু বেড়ে উঠেছে, যাদের জন্ম বাংলাদেশে।
কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে গঠিত ‘বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় মহিলা পুনর্বাসন সংস্থা’র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মালেকা খানের একটি লেখার উদ্ধৃতি দিয়ে গবেষক মামুন সিদ্দিকী লিখেছেন, বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় মহিলা পুনর্বাসন সংস্থার তত্ত্বাবধানে ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪০ যুদ্ধশিশুকে দেশের ভেতরে ও বাইরে দত্তক দেওয়া হয়েছিল।
গবেষক মুস্তফা চৌধুরী জানান, যুদ্ধশিশুদের নিয়ে করণীয় সম্পর্কে জেনেভার ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যাল সার্ভিসের (আইএসএস) সহায়তা চেয়েছিল তৎকালীন সরকার। তারা পরামর্শ দিয়েছিল যুদ্ধশিশুদের দত্তক হিসেবে বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দিতে। এরপর কানাডা, ডেনমার্ক, সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যুদ্ধশিশুদের পাঠানো হয়েছে। যুদ্ধশিশুদের নিয়ে কাজ করেছে এমন বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করেছেন, কিন্তু কী সংখ্যক যুদ্ধশিশু বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়েছে সে সম্পর্কে কোনো তথ্য কোথাও পাওয়া যায়নি। মুস্তফা চৌধুরী বলেন, বিভিন্ন সংস্থা যুদ্ধশিশুদের আলাদাভাবে চিহ্নিত না করে সবাইকেই ‘পরিত্যক্ত শিশু’ হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে।
বাংলাদেশে কোনো তথ্য না থাকা সম্পর্কে মুস্তফা চৌধুরীর বক্তব্য হচ্ছে, দলিলপত্র সংরক্ষণের কোনো নিয়ম না থাকায় এগুলো হয়তো সংরক্ষিত হয়নি।
দেশে দলিলপত্র সংরক্ষণের কোনো আইন নেই। সম্প্রতি সরকার ‘জাতীয় আর্কাইভ আইন-২০১৫’ প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে।
যুদ্ধশিশুদের কোনো পরিসংখ্যান না থাকা প্রসঙ্গে সাবেক পররাষ্ট্রসচিব মোহাম্মদ জমির বলেন, বিষয়টি খুব স্পর্শকার হওয়ায় সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছিল, এ-সংক্রান্ত তথ্যের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। কার গর্ভজাত সন্তান এটা যেমন প্রকাশ করা যাবে না, তেমনি কোন দেশে, কোন ধর্মে বেড়ে উঠবে সেটাও গোপন রাখার বিষয় ছিল। এ ছাড়া যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে যেখানে কোনো প্রশাসনই ছিল না সেখানে বঙ্গবন্ধু সরকার একসঙ্গে অনেক কাজে ব্যস্ত ছিল। সে কারণেই হয়তো ডকুমেন্ট সংরক্ষণ সম্ভব হয়নি। মোহাম্মদ জমির মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তীকালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পরিচালক হিসেবে এ-সংক্রান্ত কাজে দায়িত্ব পালন করেন।
যুদ্ধশিশুদের বিষয়টি দেশে কখনোই তেমন আলোচিত হয়নি। তবে মুক্তিযুদ্ধকালীন মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ২০১৪ সালের ২৩ ডিসেম্বর হবিগঞ্জের সৈয়দ মোহাম্মদ কায়সারকে দেওয়া ফাঁসির রায়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এ বিষয়ে একটি নির্দেশনা দিয়েছেন। ট্রাইব্যুনাল রায়ে বলেন, ‘একাত্তরে যেসব নারী ধর্ষিত হয়েছেন এবং যুদ্ধশিশু হিসেবে যাদের জন্ম হয়েছে তারা আমাদের জাতীয় বীর। সমাজ ও রাষ্ট্র আমরা কেউই তাদের প্রতি মনোযোগী হইনি। একাত্তরে নির্যাতিত নারী ও যুদ্ধশিশুদের পুনর্বাসনের জন্য একটি সোশ্যাল সার্ভিস প্যাকেজ চালু করার পরামর্শ দেওয়া হয় রায়ে। এ জন্য মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং প্রথম সারির বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাকে বীরাঙ্গনা ও যুদ্ধশিশুদের শনাক্ত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতেও বলেন ট্রাইব্যুনাল। কায়সারের বিরুদ্ধে ক্যামেরা ট্রায়ালে সাক্ষ্য দেন হবিগঞ্জের একজন বীরাঙ্গনা ও তাঁর যুদ্ধশিশু।
এদিকে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে ৫১ জনকে বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা ঘোষণা করে সরকারি গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁরা অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধার মতো সরকারি ভাতাসহ অন্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন। তবে যুদ্ধশিশুদের ব্যাপারে এই মন্ত্রণালয়ের এখনো কোনো উদ্যোগ নেই বলে জানা গেছে।
মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এম এ মান্নান কালের কণ্ঠকে জানান, যুদ্ধশিশুদের পুনর্বাসনের জন্য কোনো নির্দেশনা তাঁর মন্ত্রণালয়ে এসেছে বলে তাঁর জানা নেই। এ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে কাজ করে। বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে, তাঁরা অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধার মতো সব সুবিধা পাবেন। তাঁদের সন্তানরাও সুযোগ-সুবিধা পাবেন। তাঁদের কোনো যুদ্ধশিশু থাকলে তাঁরাও সুবিধা পাবেন।
যুদ্ধশিশু পুনর্বাসনের উদ্যোগ : বিদেশিরা যাতে যুদ্ধশিশুদের সহজে দত্তক নিতে পারে সে লক্ষ্যে ‘বাংলাদেশ পরিত্যক্ত শিশু (বিশেষ বিধান) আদেশ ১৯৭২’ নামে রাষ্ট্রপতির একটি আদেশ জারি করা হয়েছিল। বাংলাপিডিয়া থেকে জানা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত অনুরোধে প্রথম যে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটি যুদ্ধশিশুদের সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দিতে এগিয়ে আসে সেটি হলো জেনেভাভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যাল সার্ভিসের (আইএসএস) যুক্তরাষ্ট্র শাখা। দুটি স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান—বাংলাদেশ সেন্ট্রাল অর্গানাইজেশন ফর উইমেন রিহ্যাবিলিটেশন এবং বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি আইএসএসের সঙ্গে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পর্যায়ের পুরো সময় একত্রে কাজ করেছিল। কানাডার ফ্যামিলিজ ফর চিলড্রেনের (এফএফসি) ফ্রেড ও বনি ক্যাপুচিনো দম্পতির উদ্যোগে সেখানকার বিভিন্ন পরিবারে দত্তক হিসেবে দেওয়ার জন্য ১৫টি যুদ্ধশিশুকে কানাডায় নিয়ে যাওয়া হয় ১৯৭২ সালের ১৯ জুলাই। পুরান ঢাকায় মিশনারিজ অব চ্যারিটির শিশু ভবন থেকে ১৫টি যুদ্ধশিশু নয়াদিল্লি ও নিউ ইয়র্ক হয়ে টরন্টো পৌঁছায়, যাতে সময় লেগে যায় প্রায় দুই দিন।
গবেষক মুস্তফা চৌধুরী ওই যুদ্ধশিশু এবং তাদের দত্তক গ্রহীতাদের তথ্য সংগ্রহ করেছেন। কথাও বলেছেন তাদের সঙ্গে। তাঁর গবেষণা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে ‘৭১-এর যুদ্ধশিশু : অবিদিত ইতিহাস’ গ্রন্থ। মুস্তফা চৌধুরী জানান, কানাডায় ওই যুদ্ধশিশুরা ভালোই আছেন, তাঁরা তাঁদের আত্মপরিচয় সম্পর্কেও জানেন। তাঁরা এখন নিজেদের বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারী কানাডিয়ান মনে করেন। তবে তাঁদের মধ্যে কয়েকজন আবার এরই মধ্যে বাংলাদেশ ঘুরে গেছেন এই আশায় যে যদি তাঁদের মায়ের দেখা পান। কিন্তু তাঁরা বিফল হয়েছেন। কারণ অনাথ আশ্রমের নিয়ম অনুসারে জন্মদাত্রীর নাম-পরিচয় লিপিবদ্ধ হয় না। কেবল লিপিবদ্ধ হয় জন্মতারিখ, বয়স আর নাম।
গবেষণা করতে গিয়ে মুস্তফা চৌধুরী সংগ্রহে এসেছে যুদ্ধশিশুদের একটি দুর্লভ আলোকচিত্র। এতে দেখা যায়, দুই সারিতে শোয়ানো অবস্থায় রয়েছে কয়েক মাস বয়সী ২১টি শিশু, যাদের দত্তক হিসেবে দিয়ে দেওয়ার জন্য বাছাই করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্য থেকে ১৫ শিশুকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অপরিণত বয়সের কারণে দুই দিনের বিমান ভ্রমণের ধকল সইতে পারবে না বিবেচনায় ছয় শিশুকে পাঠানো হয়নি। মুস্তফা চৌধুরীর তথ্য মতে, ওই ছয় শিশু শেষ পর্যন্ত বাঁচেনি।
পাকিস্তানি হানাদারদের বর্বরতার ফসল : একাত্তরে বাংলাদেশে ব্যাপকহারে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের এক ঘৃণ্য কলঙ্কজনক অধ্যায় রচনা করেছিল বর্বর পাকিস্তান হানাদার বাহিনী। বাঙালি নারীদের কখনো নিজ বাড়িতে, কখনো ক্ষেতে-খামারে, আবার কখনো সেনা ক্যাম্পে ধরে নিয়ে তারা নির্যাতন ও ধর্ষণ করেছে। অনেক সময় স্থানীয় দালাল-রাজাকাররা নারীদের ‘গণিমতের মাল’ বলে ধরে নিয়ে তুলে দিয়েছে সেনাদের হাতে। আর সেনারা ওই অসহায় বাঙালি নারীদের নিয়ে মেতে উঠেছে পৈশাচিক উল্লাসে। বাংলাদেশে বসবাসরত ব্রিটিশ মিশনারি জন হোস্টিংসের উদ্ধৃতি দিয়ে ‘যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যা ১৯৭১’ গ্রন্থে বলা হয়েছে, সেনারা মেয়েদের পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে। তারপর দুই উরুর মাঝখানে বেয়নেট ঢুকিয়ে হত্যা করেছে তাদের। ত্রিপুরার এক শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেওয়া আরেক বাঙালি তরুণীর অভিজ্ঞতাও তুলে ধরা হয় টাইম ম্যাগাজিনের এক প্রতিবেদনে। ওই তরুণী জানান, পালিয়ে আসার আগে তাকে ১৩ জন পাকিস্তানি সেনা পালাক্রমে ধর্ষণ করে।
পাকিস্তানের বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে প্রত্যাবর্তন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম জনসভায় বলেছিলেন, দুই থেকে আড়াই লাখ নারী যুদ্ধে ধর্ষণের শিকার হয়েছে। পরে এ সংখ্যাটিকেই সরকারি পরিসংখ্যান হিসেবে গণ্য করা শুরু হয়। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত দৈনিক বাংলার বাণীর গণহত্যাবিষয়ক বিশেষ সংখ্যা থেকে জানা যায়, দুই থেকে আড়াই লাখের পরিসংখ্যানটি সে সময়ের সরকারি কর্মকর্তারা অনুমানের ভিত্তিতে তৈরি করেন।
অন্যদিকে ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে ঢাকায় আসা অস্ট্রেলীয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. জিওফ্রে ডেভিসের মতে, শুধু নির্যাতিত অন্তঃসত্ত্বা নারীর সংখ্যাই ছিল দুই লাখ। মোট নির্যাতিতার সংখ্যা চার লাখ থেকে চার লাখ ৩০ হাজার। অস্ট্রেলীয় চিকিৎসক ড. ডেভিস বলেন, অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের সাহায্য-সংক্রান্ত কর্মসূচি শুরু হওয়ার আগেই দেড় লাখ থেকে এক লাখ ৭০ হাজার মহিলা গর্ভপাত করিয়েছেন। ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটির আহ্বায়ক ডা. এম এ হাসান এক নিবন্ধে লিখেছেন, স্পট ধর্ষণ ও স্পট গণধর্ষণেই দেশের প্রায় তিন লাখ ২৭ হাজার ৬০০ নারী নির্যাতিত হয়েছে। এ সংখ্যা মোট নির্যাতিতার ৭০ শতাংশ। বাকি ৩০ শতাংশ নারীকে (এক লাখ ৪০ হাজার ৪০০) পাকিস্তানি সেনারা তাদের ক্যাম্পে, বাংকারে, মিলিটারি হেডকোয়ার্টারে এবং জেলখানা, স্কুল-কলেজ, পরিত্যক্ত অফিস, কারখানা, গুদামে বন্দি রেখে দিনের পর দিন গণধর্ষণ করেছে। কমিটির গবেষণা অনুযায়ী ধর্ষিত নারীর সংখ্যা চার লাখ ৬৮ হাজার।
খারিজমীর মত গণিতবিদ, আলহাজেনের মত আলোকবিজ্ঞানী, আবুল কাসিমের মত শল্যচিকিৎসক, মা হুয়ান ও চেং হো-র মত পরিব্রাজক, ইবনে খলদুনের মত সমাজবিজ্ঞানী, উমর, আলী, ২য় উমর, বারকাই খান, সালাহুদ্দীন, নাসিরুদ্দীনের মত শাসক, আহমদ বিন ওয়াহশিয়াহ কালদানি, শহীদুল্লাহ ও হামিদুল্লাহর মত ভাষাবিদ, 
রহস্যময় দুনিয়ার আজব খবর
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�  বার মিতসাফা ইহুদীদের একটি অনুষ্ঠান যার মাধ্যমে 13 বছর বয়সী বালকদেরকে পূর্ণবয়স্ক মানুষ হিসাবে বরণ করা হয়। এ অনুষ্ঠানের পর তারা বিয়ের উপযোগী বলেও গণ্য হয়।  মেয়েদের ক্ষেত্রে বয়স 12 বছর- এ অনুষ্ঠানকে বলা হয় বাত মিৎসভা। 


�  সাকান, তোকারিয়ান সিঞ্চিয়াং (Xinxiang) এলাকার প্রচলিত ভাষা।  


� বাইবেলের বর্ণনামতে, ইসমাঈল ইবরাহীমের প্রথম পুত্র এবং হাজেরার গর্ভে জন্ম। ইসমাঈলের জন্মের সময় ইবরাহীমের বয়স ছিল ৮৬ বছর। পক্ষান্তরে ইসহাকের জন্ম হয় সারাহর গর্ভে ইসমাঈলের প্রায় চৌদ্দ বছর পরে। ইসহাক জন্মের সময় ইবরাহীমের বয়স ছিল অন্যূন ১০০ বছর এবং সারাহর বয়স ছিল অন্যূন ৯০ বছর।


কুরআনের বর্ণনামতে, নিঃসন্তান ইবরাহীম বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহর কাছে একটি ‘নেককার সন্তান’ চান। ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি সৎকর্মশীল সন্তান দিন।’ ‘এরপর আমরা তাকে একটি ধৈর্যশীল পুত্রের সুখবর দিলাম। এবং যখন সে (ছেলেটি) তার সাথে হাঁটার মত বড় হলো, তখন সে বললো, "হে আমার বেটা! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে যবাই করছি’ (৩৭/১০০-102)। তিনি ছিলেন প্রথম সন্তান ইসমাঈল। সূরা ছাফফাত ১০১তম আয়াতে ইবরাহীমকে একটি ধৈর্য্যশীল সন্তানের সুখবর শুনানোর পরে কুরবানীর ঘটনা বর্ণনা শেষে ১১২তম আয়াতে বলা হয়েছে ‘এরপর আমরা তাকে সুখবর দিলাম ইসহাকের জন্মের - যে নবী হবে ও সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত হবে’ (৩৭/১১২)। উক্ত আয়াতগুলির বর্ণনায় বুঝা যায় যে, প্রথম সুখবরপ্রাপ্ত সন্তান ছিলেন ইসমাঈল, তাকেই কুরবানী করা হয়। এরপর সুখবরপ্রাপ্ত সন্তান ছিলেন ইসহাক। যেমন ইবরাহীম বলেন, ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে দান করেছেন ইসমাঈল ও ইসহাককে। নিশ্চয়ই আমার রব দোআ কবুলকারী’ (১৪/৩৯)। এখানে তিনি ইসমাঈলের পরে ইসহাকের নাম উল্লেখ করেছেন। আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয় যে, যবীহুল্লাহ ছিলেন ইসমাঈল।   


� ১৯১৬ সালে ব্রিটিশ ভারতের বঙ্গ প্রদেশে ফরিদপুর (বর্তমানে শরীয়তপুর) জেলার গোসাইরহাট থানার দাসের জঙ্গল গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শশীকান্ত ভট্টাচার্য, মাতা ক্ষিরদা সুন্দরী। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী লাভ করেন।  
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